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						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
শহরবাসের ইতিকথা も。
পারে, তারা নিজেরাই বাড়ি তৈরি করে বাস করে। তাই একটু কৌতুহল হচ্ছিল, বাড়িটা যিনি পছন্দ করে ভাড়া নিলেন, তিনি মানুষটা কেমন দেখে যাই ।
ধীর স্পষ্ট কথা, বেশ বুঝা যায় বক্তব্যকে নিখুঁত ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করাই তার অভ্যাস। মোহন জানে এ ভাবে যারা কথা বলে তারা ধৈর্যশীল শান্ত প্রকৃতির মানুষ হয়।
বেশ বাড়িটি আপনার। সকলেব পছন্দ হয়েছে। জগদানন্দ জিজ্ঞাসা করে, জমি কেনা আছে নিশ্চমা ? মোহন হাসিল ।--না। তবে কিনবার ইচ্ছা আছে। জগদানন্দ হাসিমুখে মাথা হেলাই যা সায় দিল, তাহলে বছর খানেক থাকবেন আশা করা যায । ধীবে ধীরে দুজনের আলাপ চলিতে থাকে। পরিচম গড়িয়া উঠিতে থাকে অত্যন্ত মন্থরগতিতে কিন্তু দৃঢ়ভাবে। একজন আর একজনকে যতটুকু জানিতে পারে তার মধ্যে ফঁকি থাকে না। মোহনেব। "ভালোই লাগে। তার অনেক কাজ ছিল, সেগুলি স্থগিত বাখিতে হইলেও মনে হয় না বাজে গল্পে সময় নষ্ট হইতেছে।
মোহনের কলিকাতায় বাস করিতে আসাকে সমর্থনা করিয়া জগদানন্দ বলে, বেশ করেছেন। এ সব ইচ্ছাকে হাঙ্গামা বা অসুবিধার "ভয়ে দমন কৰতে নেই! গ্রামে থাকতে ভালো না লাগলে প্রামে পড়ে থাকবার কোনো মানে হয় না। তখন শহরে আসাই ভালো।
গ্রামেব সূক্ষতি হয় । কেন ? আপনি চলে আসতে গ্রামের কী ক্ষতি হয়েছে ? লোকে বলে শুনতে পাই শিক্ষিত আর ধনীরা গ্রাম ছেড়ে চলে আসে বলে গ্রামের আবও অবনতি হয়। আমি তার মানে বুঝতে পারি না। ভাই। শিক্ষিত আলি ধনী বা গ্রমে থেকে প্রামের এতটুকু উন্নতি করে ৫ কোন দেশে করেছে ? শিক্ষিতেরা বেকার বসে থাকে, ধনীবা টাকা খরচ করতে না পেরে টাকা আটকে রাখে ; ওরা শহরে এলেই ববং দেশের উপকার বেশি। শহরেব উন্নতির জন্য ওদেব দরকার। শহরের উন্নতি না হলে গ্রামের কখনও উন্নতি হয় ?
বক্তব্য স্পষ্ট ও পরিদাব, কিন্তু মোহন বুঝিতে পারে না ; তব জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখিয়া জগদানন্দ বলে, শহর মানে বড়ো বড়ো বাড়ি, ট্রাম বাস লোকের ভিড় না। শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি সমস্ত বিষয়ে প্রতিভাবান মানুষেরা যেখানে একত্র থাকে, সেটাই হল শহর । এদের দল যত বাড়ে ততই ‘ভালো। শিক্ষিত আর ধনীরা শহরে না এলে এদের দল বাড়বে কী কবে ? এতক্ষণ পাবে মোহন মনে মনে একটু বাগি যা যায়। সে কি ছাত্র যে লোকটা বাড়ি আসিয়া তাকে পড়া বুঝাইতে আবস্তু করিযাছে ? মানুষেবা এ সব ব্যক্তিগত উদ্ভট ধারণা চিরদিন তাকে পীড়ন
করে।
আমি তিনখানা বই লিখেছি ; ভাবতবর্ষ ও সামাবাদ, ভাবত্বে সংস্কার আন্দোলনের বৃপ, আব বাংলায় শিল্পোন্নতির পথ। পড়েছেন ?
না। নামও শুনিনি। জবাব শুনিয়া জগদানন্দ কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। বলিল, একেবারেই কাটছে না বই কটা । দাম বেশি করিনি, প্রত্যেক কপিতে চাের আনা করে খরচ বেশি পড়েছে। তবু কেউ কিনতে চায় না। এমনি দিয়ে দিয়েই লোককে পড়াই। আপনাকেও দেব, পড়ে দেখবেন। জগদানন্দ হাসিল, তিনখানা বই কেউ পড়তে চায় না, তবু আর একটা লিখতে আরম্ভ করেছি-মানুষের ভবিষ্যৎ । চিস্তাগুলি লিখে তো রাখি, কেউ পড়ে তো পড়বে। সত্য বলে যা জানা যায় সকলকে শোনাবার অধিকার প্ৰত্যেকের আছে, কি পেলেন ?
প্রত্যেকে যদি শোনায়, শুনবে কে ?
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৮:৪২টার সময়, ২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।



		গোপনীয়তার নীতি
	উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
	দাবিত্যাগ
	আচরণবিধি
	উন্নয়নকারী
	পরিসংখ্যান
	কুকির বিবৃতি
	মোবাইল সংস্করণ



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

সীমিত বিষয়বস্তুর প্রস্থ সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করুন







